গোপীতত্ব 


গোগীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যুহ । গোপী-শব্দের অর্থ। বহু কাস্ত! ব্যতীত কান্তা-রস-বৈচিত্রীর উল্লাস 
হয় না বলিয় হলাদিনীশক্তি অসংখ্য গোপীরূপে আত্মগ্রকট করিয়াছেন। শ্ররুষ্ণকান্তা গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধার 
কায়ব্ৃহরূপা। “আকার স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্হরূপ তার রসের কারণ ॥ বহুকান্ত। বিনা নহে রসের 
উল্লাপ। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ ১৪/৬৮-৬৯।৮ শ্রীরাধ| প্রেম-কল্পলতা-সদৃশ, আর ব্রজদেবীগণ তাহার 
শাখাপত্রতুল্য। “রাধার শ্ববূপ-কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা । সথীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥ ২৮৯৬৯” শ্রীকৃষ্ণের 
যেমন গোপ-অভিমান, শ্রীরুষ্ণকান্তাগণেরও গোপী-অভিমান। গুপ-ধাতু হইতে গোপী-শব্ধ নিপ্ন্ন হইয়াছে । গুপ. 
ধাতু রক্ষণে; যে সমস্ত রমণীগণ ক্রীকষ্ণবশীকরণ-যোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন, তাহারাই গোপী। ইহাই 
গোপী-শব্দের অর্থ। গোপী বলিতে সাধারণতঃ মহাভাববততী কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকেই বুঝায়। 

গোগী-প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের সুখ ব্যতীত গোগীগণ অন্ত কিছুই কামনা করেন না; নিজেদের সুখের প্রতি 
তাহাদের বিন্দুমাত্রও অনুসন্ধ/ন নাই; তাহার! যে স্বীয় দেহের মাজ্জন-ভূষণ করেন, তাহাও শ্রীকুষ্ণস্খের নিমিত্ত; 
তাহাদের দেহ শ্রীরুষ্ণের সখের সাধন; তাহাদিগকে সুসজ্জিত দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ সখী হয়েন; তাই তাহাদের সাজ- 
সঙ্জ।। তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেই চাহেন, হ্বস্থখার্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন ন1) তাঁহারা বলেন 
“কষ্ণসেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে ন্ুমধুর। ৩২০৫১” তথাপি যে তাহার! শ্রীরুষ্ণকে দেহ দান করেন, তাহার 
হেতু তাহার! এইরূপ বলেন_-“মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান। কষ্চ মোরে কাস্তা 
করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী-অভিমান ॥ ৩।২০।৫০ |” 

মহাভাববতী গোপীদিগের অভিমান--তাহারা শ্রীরাধার সখী, সমগ্রাণাসখী; তাহাদের নিকটে শ্রীরাধারও 
গোপনীয় কিছুই নাই, শ্রীরাধার নিকটেও তীহাদের গোপনীয় কিছু নাই । এই সখীদের দ্বারাই শ্রীরাধা-গোবিন্দের 
লীল। পরিপুষ্টি লাভ করিয়া! থাকে। “সখী বিশু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী 
আশ্বাদয় ॥ ২।৮।১৬৪ |” সথীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কুষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ কৃষ্ণসহ রাধিকার 
লীল! যে করায় ॥ নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥ ২৮।১৬৭-৮।৮ 

কামক্রীড়। নহে। গোপীদিগের সহিত শ্রীরুষ্ণের যে কাস্তাভাবমরী লীলা, ইহা কামক্রীড়া নহে, ইহা 
হলাদিনী শক্তিরই বিলাদ-বৈচিত্রী বিশেষ; ইহাতে দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার অনুরূপ কতকগুলি ক্রিয়া 
লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু ইহাতে পশুবৎ সম্মিলন নাই। উজ্জলঙ্গীলমণির সম্ভোগ-প্রকরণের “দর্শনালিঙ্গনাদীনামানু- 
কুল্যান্লিষেবয়া । যুনোরুল্লাসমারোহন্‌ ভাবঃ সম্তেগ ঈধ্যতে |৮-এই গ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী 
লিখিয়াছেন_-“আম্ুকুল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভেগঃ ব্যাবৃত্তঃ।” আবার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঁও লিখিয়াছেন__ 
“্যুনোর্নায়ক-নায়িকয়োঃ পরস্পর-বিষয়াশয়য়ে।দশনালিঙ্গনচুম্বনাদীনাং নিতরাং যা সেব! বাংস্তায়ন-ভরত-কলাশাস্তররীত্য। 
আচরণং তয়েতি। পশুবচ্ছ,ক্রারো. ব্যাবৃত্বঃ | * * * প্রারৃতঃ কামময়োহপি সম্ভোগ! ব্যাবৃত্তঃ।৮ 

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির আম্বাদন এবং অভিব্যক্তির নিমিত্ই তাহাদের মিলন। প্রারুত- 
কামক্রীড়ার স্থায় চুধনালিক্রনাদির নিমিত্তই তাহাদের মিলন নহে-হুষ্ঘনালিঙ্গন/দি তাহাদের শ্রীতি প্রকাশের 
দ্বারমাত্র। চুম্বনাদি দ্বারা পিতামাতা ছোট শিশুর প্রতি নিজেদের প্রীতিপ্রকাশ করেন। ছোট শিশুও চুম্বনাদি 
দ্বারা পিতামাতার প্রতি স্বীয়-্রীতি প্রকাশ করে_ক্সবস্ত বিচারপূর্ব্বক নহে, প্রীতির স্বভাবই শিশুকে চুগ্নাদিতে 
প্রবন্তিত করে। এই চুম্বনাদিতে কামগন্ধ নাই। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ছোট নাতি-নাতিনীদিগকে চুম্বন করেন) তাছার 
তাৎপর্য পণুবৎ-কামাচার নহে__প্রীতিপ্রকাশ। প্রীতি-মিশ্রিত বলিম্বাই এইবূপ চুনালিঙ্গনাদি আস্াগ্য; গ্রীতিহীন 
চুবনাদি ন্যক্কারজনক | 


১১৬ শ্ীশ্রীচৈভন্যচগিতাম্বতের ভূমিকা 


পুত্রকন্তা বর়ঃপ্রা্থ হইলে পিতামাতা চুর্ঘনাদি দ্বারা স্েহাদি প্রকাশ করে না--তখন সন্বন্ধের অপেক্ষা, 
দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা-জনিত একটা স্কেচ আসিয়। তদ্রপ গ্রীতিপ্রকাশে বাধা দান করে। শ্ুতরাঁং 
বাৎসল্য-গ্রীতিরও : নির্বাধ আত্মপ্রকাশ নাই। মায়িক জগতে পরস্পরের প্রতি আসক্তিযুক্ত নায়ক-নায়িকার 
প্রীতিপ্রকাশে সন্ধন্ধের বা লো।কাচার|দির কোনওরূপ বাধ] নাই, কিন্ত তাহাদের পরস্পরের প্রতি আসক্তি কামমূলক, 
তাহাদের চুম্বনালিঙ্বনাদিও কামমূলক--আত্েন্দিয়-তৃথ্থির ইচ্ছমুলক। অনেক সময় তাহাদের চুণ্বনালিঙনাদি 
প্রীতিপ্রকাশের দ্বার হয় না__ উদ্দেশটোই পধ্যবজসিত হয়, নিজের সুখের নিমিত্ত চঙ্থনালিনের উদ্দেশ্যেই চুম্বনালিম্বন | 
তখাপি তাহাদের চুম্বশালিঙ্ন প্রায়শঃ নিবাধ। শ্রীরুষ্ণ ও বজন্ুন্দরীদিগের মধ্যে যে চুষ্বনালিঙ্গনাদি, তাহা তাহাদের 
পরম্পরের প্রতি পরম্পরের প্রীতি প্রকাশের কেবলমাত্র দ্বারন্বরূপ, ইহা উদ্দেস্টে পব্যবসিত হয় না, চুম্বনালিঙ্গনের 
জন্যই তাহাদের চুষ্বনালিঞ্গন নহে, নিজ নিজ সুখের নিমিত্বও নহে । তৃগর্ভস্থ বাস্পরাশির চাপ উত্তাপাধিকাাদি 
বশতঃ যখন অত্যান্ত বদ্ধিত হয়, তখন এ চাপের ধশ্মবশতঃই বাম্পরাশি তৃগর্ভ হইতে প্রবল বেগে বহির্গত হইতে 
চেষ্টা করে ; তাহার ফলে কোনও স্থলে ভূমিকম্প, কোনও স্থলে তৃপৃষ্ট-বিদীরণ, কোনও স্থলে পর্বতাদির উদ্ভব, 
আবার কোনও স্থলে বা হদাদির স্থ্টি হয়। এস্থলে ভূমিকম্পন-ভূগর্ভ-বিদারণাদি যেমন বদ্ধিত-চাপ বাপ্পরাশির 
উদ্দেস্ট নে, পরস্ত তাহার বহির্গমন-চেষ্টার ফল বা বিকাশ মাত্র--তদ্রপ, চুম্ধনালি্গনাদিও শ্রীরু্ণ ও ব্রভন্ুন্দরী- 
দিগের ' পরস্পরের প্রতি প্রীত্যাধিক্যের অভিব্যক্তি-চেষ্টার ফল বা বিকাশ মাত্র, চুম্বনালিঙ্গনাদিই তাহাদের উদ্দেশ্ঠ 
নহে । তাহাদের প্রীতি-প্রকাশের নিমিত্ত তাহারা কোনওরূপ সম্বন্ধের বা দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা রাখেন না, 
তাহাদের একমাত্র অপেক্ষা পরস্পরের প্রীতিসম্পাদন; যে উপায়েই হউক, তাহাদের পরস্পরের গতি পরস্পরের 
প্রতিমুহর্তে-সন্বদ্ধনশীল। প্রীতি আত্মপ্রকাশ করিবেই । অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যেমন খাগ্য বস্ত্র গুণাদি বিচার 
করে না, যাহ সাক্ষাতে পায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্িবৃত্তি করে__তদ্রপ এই প্রতিমুহূর্তে-বদ্ধনশীল। গ্রীতি, যেন 
স্বদয়মধ্যে স্থানাভাববশতঃই-_ প্রতিমুহূর্তেই বর্ধনশীল! গতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে চাছে, আত্মপ্রকাশের উপায় সম্বন্ধে 
তাহার কোনও বিচার নাই-__যখন যে উপায় উপস্থিত হয়, সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। পর্বতগাত্রে 
সঞ্চিত বারিরাশি যেমন যে কোনও পথে, যে কোনও বাধাবিদ্নকে অতিক্রম করিয়া! নিম়াভিমুখে গমন করিবেই-_- 
তন্রপ, ইহাদের প্রীতিরাশিও যে কোনও দ্বারে যে কোনও বাধাবিস্নকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই; এই 
প্রীতির মহিমা বিচার করিতে হইবে-_অভিব্যক্তির ছার দিয়া নয়__-অভিব্যক্তি-প্রয়াসের উদ্বামত। দ্বারা । 


কাম ও প্রেম। কাম হইতেছে প্রাকৃত মনের বৃত্তি, ইহার তাৎপধা নিজের ইন্দরিয়-তৃপ্ডি। স্থুতরাং ইহারচু 
অভিব্যক্তিতে অনেক অপেক্ষা আছে_-যে উপায়ে অভিব্যক্ত হইলে আত্মেন্দ্িয়-তৃপ্ধির বিদ্র জান্মতে পারে, সে 
উপায় কাম কথনও অবলম্বন করে না। কিন্তু প্রেম হইতেছে হলাদিনী-শক্তির বৃত্তি, ইহার তাৎপধ্য হইতেছে-_ 
আত্মেন্দিয়তৃপ্তি নহে ; পরন্ত অপরের-_বিষয়ের-__গ্রীতি-উত্পাদন। আর, অগ্নি যেমন নিজের দাহিকা-শক্তিতে সকল 
বস্তকেই উত্তপ্ত করিয়া লইতে পারে, তদ্রপ এই হ্লািনী-সার প্রেমও স্বীয় আনন্দাত্মিকা শক্তিতে যে কোনও 
উপায়কেই স্থখ-সাধন করিয়া লইতে পারে; তাই ইহার আত্মপ্রকাশে উপায়ের অপেক্ষা নাই। তাই মহাভাববতী 
গোপ-সুন্দরীদিগের রুত তিরষ্কারেও শ্রীকুষ্ণ পরম গ্রীতিলাভ করিয়া থাকেন__তত গ্রীতি তিনি বেদস্ততিতেও লাভ 
করেন না। তাই তিনি বলিয়াছেন £_পপ্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভ্গন। বোস্তৃতি হৈতে তাহা! হরে মোর 
মন ॥ ১1৪।২৩ ৮ 


নিশ্নলিখিত আলোচন1 হইতে ব্রজগোপীদিগের প্রেমের অপূর্বব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিঞ্কিং আভাস পাওয়। 
যাইতে পারে । |] 


শীকুষ্-কান্তাদিগের শ্রীরু্ণ-বিষয়ক প্রেমকে কান্তারতি বাঁ মধুরা-রতি বলে। মধুরারতি তিন রকমের; 
সাধারণী। সমগ্না ও সমর্থা। কুজাতে সাধারণী রতি, মহিষীগণে সমগ্সা রতি এবং ব্রজন্থন্দরীগণে সমর্থা-রতি | 


গোগীতন্তব ১১৭ 


সাধারণী। যে রতি অতিশস্ধ গাঢ় হয় না, যাহা! প্রায় কুষ্ণদর্শনেই উৎপন্ন হর এবং সস্তোগেচ্ছাই যাহার 
নিদান, সেই রতিকে সধারণী রতি বলে। নাতিসান্দা হরে; প্রায় সাক্ষ[দর্শন-সম্ভবা। সান্তোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ 
সাধারণী মত! ॥__-উঃ নীঃ স্থা, ৩০ | 

কুষ্ণস্থখের ইচ্ছকেই রতি বলে । আত্মন্থহেতু-সপ্তোগেচ্ছাই যণ্দ সাধারণী-রতির হেতু হয়, তবে ইহাকে 
“রতি” বল! হইল কেন? উত্তর__রুষ্ণ-সুথেচ্ছা কিঞ্চিং আছে বলিয়াই ইহাকে রতি বল! হইয়াছে। কুক্জ| যখন 
শরীরষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাহার রূপমাধুধ্যাদিতে মুগ্ধ হইলেন এবং দ্স্থখতাৎপধ্যময়ী সম্তোগেচ্ছা তখনই 
তাহার চিত্তে উদ্দিত হইল। তারপর তার মনে এইরূপ ভাব উদ্দিত হইল £--ষিনি সম্প্রতি আমার দুষ্টিপথে উদিত 
হইয়াই আমাকে এত সুখী করিতেছেন, আমিও ক্ষণকাল নিজ-অর্গ দান করিয়া সমুচিত সপধ্যাারা তাহাকে সুখী 
করিব । শ্রীরুষ্ণকে সুখী করার জন্ত এই যে একটু বাসন! জন্মিল_-যদিও ইহার মূল নিজের সুখই, যদিও নয্বনপথে 
উদ্দিত হইয়া রুষ্ণ তাহাকে নুণী করিয়াছেন বলিয়।ই কুজার পক্ষে এই কৃষ্ণস্ুখের বাসনা, তথাপি যে কারণেই হউক, 
রুষ্ণন্ুখের বাসনা. তে জন্মিয়াছে? কষ্ণসুখের জন্ত এই একটু বাসনাবশতঃই ইহাকে রতি বলা হইয়াছে। স্বস্থখ- 
বাসনা-মূলক-সান্তোগেচ্ছা আছে বলিয়াই এই ( এই কুষ্ণস্ুখেচ্ছ| বা) রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারেনা । কারণের 
ধর্ম কার্ধেও কিছু বর্তমান থাকে । এই রতির কারণই হুইল আত্মস্ুণ_কুষ্ণ, দর্শন দিয় কুজাকে সখ দিয়াছেন 
বৃলিয়াই কুজার পক্ষে নিজাঙ্গ-দান দ্বার! কুষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছ! । এই ইচ্ছা যখন আবার হৃদয়ে বলবতী হয়, 
তখনই আবার সন্ভোগজনিত-আত্মস্খ-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। কারণ, এ কৃষ্-সুখেচ্ছার সঙ্গেই আত্মস্থেচ্ছা 
জড়িত রহিরাছে, তাহা এখন প্রবলতা লাভ করে মাত্র। এইরূপে ্বস্থুখ-বাঁসনা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণসুথ-বাসনাকে 
( রতিকে ) ভেদ করে বলিয়া এই রতি গাটতা লাভ করিতে পারে না। - 

উপরে বলা হইয়াছে, সাধারণী-রতি রুষ্দর্শনে উৎপন্ন হয় ( সাক্ষাদর্শনসন্তবা )। উত্ত আলোচন! হইতে স্পষ্টই 
বুঝ! যাইবে ষে, কষ্ছদর্শনমাত্রেই রুক্চন্্থ বাসনারূপ! রতি উত্পন্ন হয় না? প্রথমত: নিজের স্ুখানভব, তার পর নিজের 
সুখহেতু কু্ণকে স্থুণী করার ইচ্ছা; স্কৃতরাং সাক্ষাদ্র্শনের ফলে পরম্পরা ক্রমেই রতির উৎপত্তি। 

ঞ্জোকে যে “প্রায়” শব ব্যবহৃত হইয়।ছে, তাহার ধ্বনি এই যে, সাধারণতঃ সাক্ষা্দর্শনেই এই রতি উৎপন্ন হয়, 
কখনও কখনও রূপগুণাদির কথ! শুনিলেও হয় । 


বস্থুখ-বাসনা-মূলক সস্তোগেচ্ছাই খন সাধারণী রতির হেতু, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সাস্তোগেচ্ছার বৃদ্ধি 
হইলেই এই রতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সস্তোগেচ্ছা ক্ষীণ হইলে এই রতিও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। “অসান্দরতবাদ্রতেরন্তাঃ 
সন্তোগেচ্ছ। বিভিদ্ঞতে । এতস্থা হ্বাসতো। ত্বাসম্তদ্ধেতুত্বাদ্রতেরপি ॥” সাধারণী-রতি প্রেমপধ্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আছ্যা . 
প্রেমান্তিমান-ইতি উঃ নী স্থায়িভাবে ১৬৪ ক্লোক। 

সমঞ্জসা । যে রতি গুণাদি-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্রীত্বের অভিমান-বুদ্ধি জন্মে এবং যাহাতে 
কখনও কখনও সন্তোগতৃষ্ণ জন্মে, সেই সান্দ্রা (গাঢ়) রতিকে সমঞ্জসা বলে। “পত্বী-ভাবাভিমানাত্মা গুণাদি- 
শ্রবণাঁদিজা । কচিছেদিত-সস্ভোগতৃ্ণ সান্দ্র! সমঞ্জমা ॥ উঃ নীঠ স্থা, ৩৩। এই গ্লোকের “গুণাদিশ্রবণাদিজ”-শব্ধ 
হইতে মনে হয়, শ্রীরুষ্ণের রূপগুণলীলাদির কথা শুনিয়াই যেন সমঞ্জসা রতি উৎপন্ন হয়; রূপগুণাদি-শ্রবণের পূর্বে 
যেন রুক্ণী-আদিতে প্রীরুধ্"রতি ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহেন রান্মিণী আদি গ্রীরুষ্ণের নিত্যব্বকাস্তাঃ তাহাদের 
মধো নিত্যা স্বাভাবিকী কুষ্*-রতি আছে; কিন্তু তাহা যেন প্রকট-লীলায় প্রথমে প্রচ্ছন্ন হইয়াই ছিল। নারদাদির মুখে 
কুষচের গুণাদির কথ শুনিয়! 8 রতি উদ্ধদ্ধ হয় মাত্র। *গ্রণাদি-শ্রবণাঁদিজেতি সাধন-সিদ্ধাপেক্ষয়া কক্সিণযা দিষু 
নিতাসিদ্ধাস্থ তু নিপর্গাদেব প্রাদুতূ তা তদু্ধোধস্ত হেতুঃ স্তাদ্‌গুণরপশ্রুতির্শনাগিতি । আননদচন্দ্রিকা ।” 


এই রতি উদ্ধদ্ধ হও মাত্রেই কাস্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্রীরপে সেবা! করিয়া শীকষণক্কে নুরী করিবার ইচ্ছ। 
বলবলী হয়। তাই বলা হইয়াছে__পতীত্বাভিমানাত্ম। | কৃষ্ণকে স্ুণী করার ইচ্ছা হইতেই তাহাদের পত্বীত্বের 


১১৮ | শ্ীত্রীচৈতগ্ঠচরিতামৃতের ভূমিকা 


অভিল্লা এবং তাহা হইতেই কুষ্ণের সহিত তাহাদের সম্ভেঃগের ইচ্ছা-_সাধারধী-রন্তিমতী কুজ।দির নায় তাহাদের 
সম্তোগেচ্ছ৷ আত্মস্ুখ-বাসনা হইতে জাত নহে। মহিযীদিগের সস্তোগেচ্ছ। কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্য-প্রাঞ্চ ; 
কু্জাদির সস্তো গতৃষ্ণ৷ তদ্রপ নহে। 


মহিষীদিগের রতির বিকাশাবস্থায় মন্তেগতৃধ্ণা থাকে না) কেবল কষ্*-সুখের তৃষ্ণাই থকে; পরে বন্মসের 
ধন্মবশতঃ সময় অময় সান্তোগতৃষ্। উদ্দিত হয়; কি তাহ!তে তাহাদের রষ্ণসুখের তৃষণ তিরোহিত হয় না; উভয় 
তৃষ্ঠাই তখনও যুগপত্ বর্তমান থাকে । কিন্তু তখনও কুঞ্চস্রখের তৃষ্খই অধিকতর ব্লবতী, সম্তোগতৃষ্| সামান্ত। 
শরুক্সিণ]|দীনাং বয়ঃসন্ধাবেব নারদ। দিমুখ বণি৩-শ্ীকধঃ-গুণ-শবণ|দিশোদ,দ্ধানলিমর্গাদেব শ্রীরুষ্ধে রতি স্তথা কামোদ্গমসম- 
বয়ঃসন্ধি-স্বাভাব্যাৎ অস্তেগতৃষ্ণ।-জন্যা ৮ রতিযুগপদেবাভূং | তত্র প্রথমা বহুতর-প্রমাণ! দ্বিতীয়া অল্পপ্রমাণেতি | 
আনন্বচন্দ্রিক1 |” ইহার পরে তাহাদের সম্তেগতৃষণ। দুই জাতীয় হইল। প্রথমত: কেবল মাত্র কৃষ্ণ-স্থুখের জন্য, 
দ্বিতীয়তঃ স্ব-সুখের জন্ত। বুঞ-সুখৈক-তাত্পধাময়ী সন্তোগেচ্ছ। রুষ্চ-রতির সহিতেই তাদা্ময-গ্রাপ্ত, কিন্ত আত্মন্থথ- 
তাতৎপধ্যময়ী সম্তেগেচ্ছ। রুষ্ণরতি হইতে ম্বতন্ব। শ্লেকোক্ত “কচিত্-শব্দের তাতপধ্য এই যে,-মহিষীদের পক্ষে 
স্বস্থখার্থ-সস্তোগতৃষ্ণ। সর্বদা উদ্দিত হয় না, কচিৎ অর্থাৎ কোনও কোনও অময়ে উদিত হয় মাত্র। পকচিদিতিপদেন 
ইয়ং অস্তোগ-তৃষ্ণেখ! রতির্ন সর্বদা সমুদেতীত্যর্থ; 1” 


সমগ্রস।-রতি হইতে আস্তোগেচ্ছা যখন পৃথকরূপে প্রতীষ্বমান হয় (অর্থাৎ যখন মহিষীদের মনে স্বন্থখার্থ 
সম্তোগেচ্ছার উদয় হয়), তখন সেই সন্তোগেচ্ছা হইতে উখিত হাব-ভাবাদি দ্বার! শ্রীকুষ্ণ বিচলিত বাঁ বশীভূত 
হয়েন না। ইহাদ্বারাই কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপধ্যময়ী সমর্থারতির উৎকর্ষ স্চিত হইতেছে । “সমঞ্জসাতঃ অস্তোগস্পৃহায়া 
ভিন্নতা যদ, তদ! তদুখিতৈর্ভাবৈ বগ্ঠতা দুর! হরে; ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৩৫ |” 


সমঞ্রসা-রতি অনুরাগের শেষ সীমা পধান্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। “তত্রান্থুরাগাস্তাং সমঞ্জস। । উঃ নীঃ স্থাঃ ১৬৪1৮ 


সমর্থারতি । রুষ্ণ-স্থখৈক-তাতৎপর্ধময়ী যে রতি, স্বস্থখ-বাসনার গন্ধমান্রও যাহাতে নাই, সেই রতিকে 
সমর্থারতি বলে। সাধারণী ও সমঞ্রসা হইতে সমর্থররতির একটা অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ উৎপত্তি- 
বিষয়ে বিশিষ্টতা__সাধারণী রতি শ্রীকুষ্ণের সাক্ষাদর্শন হইতে জাত; ইহা আত্মস্থথ-বাসনা/ হইতে জাত, 'অথব! 
কষ্ণকর্তৃক নিজের সুখ হইলে, তারপর তত্প্রতিদানে শ্রীরুষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতে জাত) সুতরাং ইহ! 
নিহেতুক নহে । সমঞ্জপা-রতি শ্বাভাবিকী হইলেও ইহার উন্মেষের জন্য শ্রীরুষ্ণ-গুণাদি-শ্রবণের অপেক্ষা আছে। 
কিন্তু সমর্থা-রতিতে উন্মেষের জন্ত ( কুক্জ।র রতির ন্যায়) শ্রীকষ্ণ-দর্শনের, বা ( মহিষী-আদির রতির ন্যায় ) শ্রীরুষ্ণ- 
- গুণাদি-শ্রবণের কোনও অপেক্ষ। নাই। স্বরূপ-ধশ্ম-বশতঃ ইহা আপনা-আঁপনিই উন্মেষিত হয়_্ররুষ্ণের রূপ- 
মাধুরধ্যাদিদর্শন, ব| গুণাদিশ্রবণ ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণ এই রতি উন্মেষিত হয় এবং দ্রুতগতিতে গাঢ়তা! প্রাপ্ত হয়। পথ্রূপং 
লললা নিষ্ঠং স্বযমুদছ,দ্ধতাং ব্রজেং। অনৃষ্টেইপ্যশ্রাতেংপু[চ্চৈ: কৃষে কু্্যাদ্দ্রুতং রতিম্‌॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ২৬।৮ দ্বিতীগতঃ__ 
সাধারণী-রতিতে স্বন্থবাসনাময়ী সমস্তাগেচ্ছাই বলবতী; সমঞ্জপা-রতিমতী মহিষীদেরও সময় সময় স্বন্থুখবাসনাময়ী 
সম্তোগেচ্ছা জন্মে; কিন্ত সমর্থা-রতিমতী ব্রজন্ুন্দরীদিগের কোনও সময়েই স্বসুথ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছ৷ জন্মে না । 
একমাত্র কৃষ্ণকে সখী করার বাসনাই তাহা,দর বলবতী, তাহাদের সম্তেগেচ্ছা সেই বাসনা-পরিপূর্তর একটা উপায় 
মাত্র; সমর্থা-রতিতে সস্তোগেচ্ছার প্রাধান্য নাই) ইহাতে সম্ভোগেচ্ছা গোঁণী, তাহাও একমাত্র প্রীরুষ্ণ-স্থখের নিমিত্ত 
_ শরীক তাহাদের অন্গসন্বের জন্য লালারিত, তাই তাহার! নিজাঙ্গদ্বার তাঁহার সেবা করেন ১ প্রীরুষ্ণের অঙ্গ- 
সঙ্গের জন্ত লালায়িত হইয়! তীহারা কৃষ্ণ-সন্তোগের ইচ্ছা! করেন না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে প্রীরুষ্ণের 
কুস্থমকোমল চরণদয় তাহাদের কঠিনস্তন-যুগলে স্পর্শ করাইতে তাহার চরণের পীড়া আশঙ্কা করিয়! তাহার! ভীত 
হইতেন না (যত্তে সুজাত-্চরণাম্বরুহমিত্যাদি শ্রীভাঃ ১০।২৪।১৯|)। তৃতীয়তঃ-_-সমঞ্জসা-রতিমতী রুঝ্সিণী-আদি 
শ্রীকষ্*-সেবার জন্য লালসান্বিতা হইলেও ধর্শকে জলাঞ্জলি দিয়া রুষ্ণ-সেবাঁর জন্ট প্রস্তুত ছিলেন না; তাহাদের 3%- 


গোপীতত্ব ১১৯ 


সেবার বাসনা ধর্থের অপেক্ষা দূর করিতে পারে নাই; তাই তাহার! (যজ্ঞাদি-সম্পাদন পূর্ববক বিধিমত বিবাহ-বন্ধনে) 
পত্রীত্ব লাভ করিয়াই শরুষ্ণসেব! করিতে চাহিয়াছিলেন । কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজস্থন্দরীগণের রুষ্ণ-স্ুখের জঙ্য 
লালসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, লোকধর্শ-বেদধন্ম বিধিধর্ম-স্ব জন-আধ্যপথাদির বণ! তাহারা একেবারেই তুলিয়! 
গিয়াছিলেন । সর্ব্ববিধ ধর্মকে অকুষ্ঠিতচিত্তে জলাপ্রলি দিয়াও তীহার1 শ্রীকৃষ্ণেসেবা করিয়াছিলেন। দ্যা ছুস্তাজং 
স্বজনমার্যাপথক্চহিত্ব ভেজুরিত্যাদি ।” কুষ্ণন্থুখ ব্যতীত অপর কিছুই তাহারা জানিতেন ন1, অপর কিছুই তাহাদের 
লক্ষ্য ছিলন1__তাই শ্রকুষ্-সুখের নিমিত্ত ধাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তীহারা করিয়াছেন। এই রতি গোপী- 
দিগকে শ্বজন-আধ্যপথাদি-সমস্ত ত্যাগ করিবার সামর্থ্য দান করে বলিয়াই এবং স্বতন্ত্র শ্য়ংভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে পর্যস্ত 
সম্যক্রূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই, ইহাকে অমর্থারতি বলে। চতুর্থতঃ__সাধারণী-রতি সর্বদাই স্ব-স্থুখ- 
বাসনাময়ী সম্তোগেচ্ছ! দ্বারা ভেদ প্রাঞ্চ হয়; সমঞ্জসারতিও সময় সময় তদ্রণ বাসনা দ্বার ভেদ প্রাপ্ত হয়; কিন্ত 
সমর্থারতি কোনও সময়েই স্বন্থথবাসনাময়ী সন্তোগেচ্ছ! দ্বারা বা অন্ত কোনও রূপ ইচ্ছ! দ্বার। ভেদ প্রাপ্ত হয় না। 
কঠিন প্রস্তরে যেমন স্থচ্যগ্র-ভাগও প্রবেশ করিতে পারে না, সমর্থারতিতেও কৃষ্ণসখবাসনা ব্যতীত অন্য কোনও 
বাসন! প্রবেশ করিতে পারে না । এজগ্ঠ সমর্থারতিকেই গাঢ়ুতম! বলে। 

সমর্থারতি মহাভাবের শেষ সীম! পধ্যন্ত বদ্ধিত হয়ব । প্রতি ভাঁবাস্তিমাং সীমাং সমর্থেব প্রপদ্ধতে |” এই 
ত্রিবিধ মধুরা-রতির মধ্যে সমর্থা-রতিই প্রধানা বা মুখযা মধুরারতি। ইহাই কেবলা মধুরা রতি; কারণ, ইহাতে অন্য 
কোনও বাসনার সংস্পর্শ নাই । সুতরাং সমথারতিমতী ব্রগোপীদিগের কৃষ্ণ-খৈকতাৎপধ্যময় প্রেমই সর্বাপেক্ষা 
সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ব্র্গগোপীদিগের মধ্যে আবার রাধার প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ, একমাত্র শ্ররাধাতেই সমর্থা- 
রতির চরম-পরিণতি মানাখ্য মহাভাব দৃষ্ট হয়। 

রমণ। হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ ছার! শ্ররুষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের পরস্পরের গ্রীতিবিধানের নামই রমণ। 
রমণ-শব্দের হেয় অর্থ শ্রীুঞ্ণ বা তত্পরিকরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। 

আত্মারামত। | ব্রজন্থন্দরীগণ শ্রীরুষ্ণেরই স্বরূপশক্তি বলিয়া তাহাদের সাহচধ্যে ক্রীড়ারস-আম্বাদনে শ্রীকষজের 
আত্মারামতা বা স্বশক্ত্যেক-সহায়তার হানি হয় না। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই । 

নিত্যসিদ্ধ। ও সাধনসিদ্ধা! গোগী। ব্রজগো'পীগণকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়__নিত্যসিদ্ধা 
ও সাধন-সিদ্ধা। ধাঁহারা অনাদিকাল হইতেই কান্তাভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরষ্ণের সেবা করিয়! আঙসিতেছেন, তাহার! 
নিত্যসিদ্ধ। ; তাহার স্বরূপতঃ হলাদিনী শক্তি। আর যাহারা সাধন-প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রজে গোপীত্ব লাভ 
করিয়। নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গে শ্রীরুষ্ণ-সেবা করিতেছেন, তাহারা সাধনজিদ্ধা। ইহারা স্বরূপতঃ জীবতত্ব। 
নিত্যসিদ্ধ জীবও আছেন । ূ 

সথী ও মঞ্জরী। সেবার প্রকার-ভেদে আবার গোপীদিগকে ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়__সখী ও মঞ্জরী। 
ধাহার! স্বীয় অঙ্গদানাদি দ্বারা শীরাধার প্রায় সম্জাতীয়া সেবায় শ্রীরুষ্ণের প্রীতিবিধান করেন, তাহাদিগকে সখী 
বলা যাঁয়। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখী; ইহারা সকলেই স্বরূপ-শক্তি। আর ধাহার1 সাধারণতঃ তদ্রুপ করেন 
না, নিজাঙ্গদ্বার সেবা করিতে হাহারা কখনও প্রস্তুত নহেন, পরন্থ শ্রারাধাগোবিন্দের মিলনের ও সেবার আন্মুক্ল্য 
সম্পাদনই ধাহারা নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে মঞ্জরী বলা হয়। ইহারা শ্রীরাধার 
কিঙ্করী এবং অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকারিণী। অন্তরঙ্গ-সেবায় সখী অপেক্ষাও মগ্তরীদের অধিকার অনেক বেশী। 
মঞ্জরীগণ সথীগণ অপেক্ষা নযনবয়স্কা। শ্রীরূপমঞ্রী, শ্রাঅনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী। ইহার! ম্বরূপশক্তি। জাধনসিদ্ধ 
গোপীগণ সকলেই মগ্রী; মঞ্জরীদের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ জীবও আছেন। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ ত্রজে সখী 
ছইতে পারেন না। সখীগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধা-ম্বরূপশক্তি। সখীদের সেবা স্বাতত্থ্যময়ী) মগ্রীদের সেবা 
আ্গত্যময়ী ৷ সাধারণত্তঃ সখী ও মঞ্জবী এই উভয়কেই সথী বলা হয়; কারণ, উভয় দ্বারাই লীলাবিস্তার সাধিত হয় 
এবং লীলাবিস্তারই সখিত্বের বিশেষ লক্ষণ । 


১২০ ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতাষৃতের ভূমিকা 


শ্রীরাধার শরেশ্ঠত্ব। ম্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীরাধাই ব্রজের মধুরা-রতির মূল উৎস; শ্রীরাধার সাহচধ্যে 
প্রকৃষ্ণ যে মধুর রস আস্বাদন করেন, সখী-মঞ্জরীগণ তাহার পরিপুষ্টি এবং বৈচিত্রী বিধান করেন মাত্র) কিন্তু শ্রীরাধ| 
ব্যতীত অন্য সমস্ত সখী-মঞ্জরীর সমবেত ঠেষ্টায়ও শীষের শ্রীতবিধান হইতে পারে নাঁ। তাহার প্রমাণ 
শ্রীরাসলীলায় পাওয়! গিয়াছে । শতকোটি গোগী রাসমগ্ডলে নৃত্যাদি করিতেছেন, শ্রীরুষ্ণ তাহার অচিন্ত্য-লীলাশক্তির 
প্রভাবে এক এক মুক্তিতে এক এক গোপীর পার্থে অবস্থিত থাকিয়া রাসরম আস্বাদন করিতেছেন; অকম্মাৎ কোনও 
কারণে গ্রীরাধ! যখন রাসস্থলী হইতে অন্তহিত হইলেন; তখনই রাসস্থলী যেন নিশ্রভ হইয়া গেল, রসের উৎস বন্ধ 
হইয়া গেল; বস্ততঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে দেহের যেবধূপ অবস্থা হয়, শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে রাসমণ্ডলেরও 
তদ্রপ অবস্থা হইল । শতকোটি গোপীর মধ্যে সকলেই আছেন, নাই কেবল একা শ্রীরাধা। তথাপি শ্রীরুষ্ণ 
চারিদিকে যেন অন্ধকার দেখিলেন-_ডুবিয়াছিলেন রসের সমুদ্রে; অকম্মাৎ কে যেন তাঁহাকে দিগন্তব্যাপী মরুভূমির 
মধ্যে ফেলিয়। দিল & তীব্রবিরহজালায় ব্যথিত হইয়া তিনিও শ্রীরাধার অনুসন্ধানে ছুটিয়া গেলেন। ইহা! হইতেই 
্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ প্রতীত্মমান হইতেছে । ২৮।৭৭-৮৮ পয়ার ত্রষ্টব্য | 


রাধার সর্ববাতিশায়ী উৎকর্ষ সথচিত হইয়ছে প্রেমবিলাস-বিবর্তে। পরবর্তী প্রেমবিলাস-বিবর্ত 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 


